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ঢাকা: ছুটির দিনে জাতীয় আয়কর মেলায় কর বিবরণী জমা ও সেবা নিতে সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভিড় লক্ষ্য করা গেছে।
 
শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর অফিসার্স ক্লাবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আয়োজিত আয়কর মেলার তৃতীয় দিন চলছে। 

ছুটির দিন হওয়ায় সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও অন্যান্য পেশাজীবীদেরও মেলায় আসতে দেখা গেছে। মেলা ঘুরে দেখা যায়, বিভিন্ন কর অঞ্চলের রিটার্ন গ্রহণ বুথ, হেল্পডেস্ক, ব্যাংকের বুথ, ই-পেমেন্ট বুথ, ই-টিআইএন বুথসহ সব বুথে করদাতাদের ভিড়। 
 
পুরান ঢাকা থেকে স্ত্রী ও নিজের কর বিবরণী জমা দিতে মেলায় এসেছেন সরকারি কর্মকর্তা আমির হোসেন। তিনি বাংলানিউজকে বলেন, প্রতিদিন অফিস ছুটির পর সময় হয় না। ছুটির দিন হওয়ায় সকালেই আসলাম। অন্যবছরের তুলনায় এ মেলায় সেবার মান খুবই ভালো।
 
গত দু’বছর কর সার্কেল, কর বিবরণী, টাকা জমার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকলেও এবার তা হয়নি বলেও জানান এ কর্মকর্তা।
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এলজিইডি’র অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা নুরুল আলম বাংলানিউজকে বলেন, সিনিয়র সিটিজেন হিসেবে কর বিবরণী জমা দিতে এসেছি। সেবার মান ভাল।
 
তিনি বলেন, প্রতিবছর কর সার্কেলে ভোগান্তি থাকলেও এবার নেই।
 
উত্তরা থেকে আয়কর মেলায় এসেছেন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা মাইনুল ইসলাম। তিনি জানান, কর অঞ্চলে গেলে হয়রানির শিকার হতে হয়, তাই ছুটির দিনে মেলায় কর দিতে এসেছেন।
  
ধানমণ্ডি থেকে মেলায় আসা স্কুল শিক্ষিকা রেবেকা মোমিন জানালেন, প্রতিবছর মেলায় আসেন তিনি। মেলায় পরিবারের পাঁচ সদস্যের কর বিবরণী ও কর জমা দেন তিনি। কর দিতে ভালো লাগে। শুধু কর দেয়া নয়, অন্যান্য সেবা উপভোগ করতেও তিনি মেলায় আসেন বলে জানালেন।
 
জীবনের প্রথম কর বিবরণী জমা দিতে এসে পুরান ঢাকার ব্যবসায়ী আমিনুল হক বলেন, দোকানের ট্রেড লাইন্সেস করতে ই-টিআইএন করেছি। কর্মকর্তারা বলেছেন, ই-টিআইএন নিলেই কর বিবরণী জমা দিতে হবে। তাই দিয়েছি।
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মেলায় সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও ব্যবসায়ী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ এসেছেন।

আয়কর মেলার আহ্বায়ক ও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড সদস্য মো. আবদুর রাজ্জাক বাংলানিউজকে জানান, মানুষের মধ্যে করভীতি দূর হয়েছে, তাই মেলায় মানুষের উপচেপড়া ভিড়। সেবার মানসিকতা নিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সেবা দিচ্ছেন বলেই এ উপস্থিতি।
 
মেলায় ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। মেলাসহ সারাদেশের সব কর অফিসে আরো দ্রুত সেবা দিতে বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে বলেও জানান আবদুর রাজ্জাক।
